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হযরত যয়নাব (আ.) যখন ভূিমষ্ঠ হেলন তখন তাঁর মা হযরত ফােতমা যাহরা (আ.) আরবেদর মধ্েয প্রচিলত প্রথা অনুযায়ী
তাঁর নাম রাখার জন্য িনেয় েগেলন আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আবু তািলব (আ.)-এর কােছ। হযরত আলী (আ.) বলেলন,

মহানবী (সা.) েযেহতু দূের আেছন েসেহতু িতিন তাঁেক বাদ েরেখ েমেয়র নাম রাখেবন না।
যখন মহানবী (সা.) গৃেহ িফরেলন তখন আমীরুল মুিমনীন নবজাতক সন্তানিটেক কী নােম ডাকা হেব তা তাঁর কােছ জানেত
চাইেলন। মহানবী (সা.) জবােব বলেলন, আল্লাহ তাআলার কাছ েথেক না জানা পর্যন্ত িতিন িকছু বলেত পারেবন না এবং

অেপক্ষা করেত বলেলন।
অতঃপর হযরত িজবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কােছ হািজর হেয় আল্লাহর শুেভচ্ছা তাঁেক জানােলন এবং বলেলন, িশশুর
নাম েযন যয়নাব রাখা হয় েসটাই আল্লাহর ইচ্ছা। এই িশশুেক েয একিদন মর্মন্তুদ ঘটনাবিল েমাকািবলা করেত হেব েস
তথ্যও িজবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-েক িদেলন। মহানবী (সা.) এই তথ্য অবগত হেয় িবষণ্ন হেলন এবং বলেলন, ‘এই েমেয়র
দুঃেখ েয কাঁদেব আল্লাহ তাআলা তােক (ইমাম) হাসান ও হুসাইেনর জন্য তাঁর (যয়নােবর) কান্নার অনুরূপই পুরস্কার
প্রদান করেবন।’ হযরত যয়নাব (আ.)-এর জন্ম ৫ম, ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম িহজিরেত। এ িনেয় মুসিলম ঐিতহািসকেদর মধ্েয মতেভদ
আেছ।  সৎগুণাবিল,  প্রশংসনীয়  চািরত্িরক  ৈবিশষ্ট্য  এবং  চমৎকার  আচরেণর  মধ্েযই  তাঁর  নাম  বা  পদিবর  সত্িযকার
প্রিতফলন ঘেটেছ। যথাযথ প্রািতষ্ঠািনক েকান িশক্ষালাভ না করেলও হযরত যয়নাব (আ.) ইসলামী নীিতমালা ও এর মূল
শাখা-প্রশাখা এবং শরীয়ত ও হািদসশাস্ত্র সম্বন্েধ প্রভূত জ্ঞােনর অিধকারী িছেলন। বলা যায়,  আল্লাহ তাআলাই

তাঁেক এগুেলা দান কেরিছেলন। সহনশীলতা ও দয়া িছল তাঁর িবেশষ গুণ।
একমাত্র তাঁর মা হযরত ফািতমা (আ.) ব্যতীত সমসামিয়ককােল হযরত যয়নাব (আ.)-ই িছেলন সবেচেয় মহীয়সী মিহলা। িতিন
এমনিক  তাঁর  আত্মীয়-স্বজনেদর  মধ্েযও  সবেচেয়  েবিশ  ধার্িমক  বা  পরেহজগার  িছেলন।  িতিন  আল্লাহর  নবী  (সা.)-এর
পিরবােরর একজন সদস্যা হওয়ার কারেণ অেনক অিভজাত আরব পিরবার েথেক তাঁর জন্য িবেয়র প্রস্তাব আেস, িকন্তু তাঁর
িপতা আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)-এর ঐ কথার উপরই অিবচল রইেলন, েযখােন িতিন (মহানবী) বেলেছন,
‘আমােদর  কন্যারা  আমােদর  েছেলেদর  জন্য  এবং  আমােদর  েছেলরা  আমােদর  কন্যােদর  জন্য।’  িতিন  তাঁর  ভাইেয়র  েছেল
আবদুল্লাহ ইবেন জাফেরর হােত হযরত যয়নাব (আ.)-েক সমর্পণ করেলন। আবদুল্লাহ ইবেন জাফর িছেলন একজন পরেহজগার
তরুণ। মহানবী (সা.)-এর বহু হাদীস িতিন স্মরেণ েরেখিছেলন। িতিন েবিশরভাগ সময়ই আমীরুল মুিমনীন,  ইমাম হাসান
(আ.)  ও  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  সান্িনধ্েয  থাকেতন।  িতিন  তাঁর  চাচার  সঙ্েগ  জামাল  বা  উেটর  যুদ্েধ,  িসফিফন  ও
নাহরাওয়ােনর  যুদ্েধ  শরীক  হেয়িছেলন।  তেব  শারীিরক  অসুস্থতার  জন্য  িতিন  কারবালা  যুদ্েধর  সময়  হযরত  ইমাম
হুসাইন (আ.)-এর সঙ্গী হেত সক্ষম  হনিন। িতিন তাঁর দুই েছেলেক ইমােমর সফরসঙ্গী কের পািঠেয়িছেলন এবং তাঁরা
দু’জনই কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় শাহাদাত বরণ কেরন। এই েশাকাবহ ঘটনার খবর যখন আবদুল্লাহ ইবেন জাফেরর কােছ
েপৗঁেছ  তখন  িতিন  বেল  ঊঠেলন,  ‘ইন্না  িলল্লািহ  ওয়া  ইন্না  ইলাইিহ  রািজউন’  অর্থাৎ  আমরা  েতা  আল্লাহরই  এবং
িনশ্িচতভােব তাঁর িদেকই প্রত্যাবর্তনকারী। িতিন সূরা বাকারার ঐ অংশ পাঠ করেত লাগেলন যােত বলা হেয়েছ, ‘আিম
েতামােদরেক  ভয়,  ক্ষুধা  এবং  ধনসম্পদ,  জীবন  ও  ফল-ফসেলর  ক্ষয়-ক্ষিত  দ্বারা  অবশ্যই  পরীক্ষা  করব।  তুিম  শুভ
সংবাদ  দাও  ৈধর্যশীলেদর  যারা  তােদর  উপর  িবপদ  আপিতত  হেল  বেল,  আমরা  আল্লাহরই  এবং  িনশ্িচতভােব  তাঁর  িদেকই



প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সূরা বাকারা : ১৫৬)
আক্ষিরক  এবং  তাত্ত্িবক  উভয়  অর্েথই  এর  মােন  হচ্েছ  আমরা  আল্লাহরই  এবং  িতিনই  আমােদর  মািলক।  সুতরাং  িতিন
আমােদর জন্য যা কামনা কেরন েসটাই মঙ্গলজনক ধের িনেত হেব এবং েশষ িবচােরর িদন প্রিতদান বা পুরস্কার পাওয়ার

জন্য তাঁর কােছ আমরা প্রত্যাবর্তন করব।
হযরত  যয়নাব  (আ.)  ও  আবদুল্লাহ  ইবেন  জাফেরর  ৪  েছেল  ও  ১  েমেয়  িছল।  তাঁরা  হচ্েছন  মুহাম্মাদ,  আওন  আকবর,  আলী  ও

আব্বাস এবং উম্েম কুলসুম।
হযরত যয়নাব (আ.) যখনই হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর গৃেহ েযেতন তখন ইমাম তাঁেক শ্রদ্ধা প্রদর্শেনর জন্য দাঁিড়েয়
েযেতন এবং তাঁর িনেজর আসেন তাঁেক উপেবশন করেত বলেতন। েকান মিহলার প্রিত এ রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শেনর ঘটনা তখন
সচারাচর েদখা েযত না। িতিন তাঁর িপতা আমীরুল মুিমনীেনর মেতাই স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী িছেলন। তা না হেল হযরত
ইমাম  হুসাইন  (আ.)  চতুর্থ  ইমাম  যায়নুল  আেবদীন  (আ.)-এর  অসুস্থ  অবস্থায়  তাঁর  দািয়ত্বভার  হযরত  যায়নােবর  উপর

িদেয় েযেতন না।
দয়া,  ভােলাবাসা  ও  স্েনহ-মমতায়  িতিন  িছেলন  তাঁর  মােয়র  মেতাই।  এ  জন্যই  তাঁর  মা  মৃত্যুশয্যায়  ভাইেদর
েদখােশানার দািয়ত্বভার তাঁর হােতই অর্পণ কের বেলিছেলন, ‘তােদর প্রিত তুিম যত্নবান থাকেব। তােদর েদখােশানার

ব্যাপাের দািয়ত্ব পালেন তুিম আমার স্থলািভিষক্ত হেল।’
ইবাদত-বন্েদিগর ব্যাপাের একমাত্র তাঁর মা হযরত ফােতমা যাহরা (আ.)-এর সােথই তাঁর সাদৃশ্য রেয়েছ। িতিন কখেনা
তাহাজ্জুেদর  নামায  ত্যাগ  কেরনিন।  এমনিক  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েযিদন  কারবালায়  শহীদ  হেলন  েসিদনও  িতিন
তাহাজ্জুেদর  নামায  আদায়  েথেক  িবরত  থােকনিন।  েসিদেনর  েসই  মর্মান্িতক  িবপর্যয়কর  অবস্থা,  েগালেযাগ,  সংশয়  ও
ভীিতকর  পিরস্িথিতও  তাঁেক  তাহাজ্জুদ  নামায  পড়া  েথেক  িবরত  রাখেত  পােরিন।  হযরত  ইমাম  যায়নুল  আেবদীন  (আ.)  এ
সম্পর্েক বেলন, ‘কারবালার চরম পিরস্িথিত ও মর্মান্িতক ঘটনা সত্ত্েবও আমােদর যখন দােমস্ক িনেয় যাওয়া হেলা,
আমার ফুফু কখেনা মধ্য রােতর নফল নামায বা তাহাজ্জুদ েথেক িবরত থােকনিন।’ হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) যখন েবােনর

কাছ েথেক েশষ িবদায় েনন তখন িতিন তােক এ ধরেনর নামােজর মাধ্যেমই স্মরণ করেত বেলিছেলন।
তাঁর মেতা ৈধর্য, আত্মসংযম, সহনশীলতা, স্ৈথর্য িকংবা শান্ত স্বভাব েয েকান মানুেষর মধ্েয থাকেল তা তােক েয
েকান  ধরেনর  উত্েতজনা,  অন্যায়,  দুঃখ-কষ্ট  বা  জীবন  ও  সমেয়র  উত্থান-পতেন  অিবচল  থাকেত  সাহায্য  কের।  আল্লাহ
তাআলার কােছ তাঁর পূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্পর্েক একিট উদাহরণই যেথষ্ট। যখন িতিন কারবালার প্রান্তের তাঁর শহীদ
ভাই ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মস্তকিবহীন লােশর কােছ দাঁিড়েয় দু’হাত ঊর্ধ্েব তুেল ধের বেলিছেলন, ‘েহ আল্লাহ! তুিম
আমােদর এই ক্ষুদ্র কুরবািন গ্রহণ কর, িযিন েতামার পেথ জীবন উৎসর্গ কেরেছন।’ পিবত্র কুরআেন এ প্রসঙ্েগ বলা
হেয়েছ, ‘আিম তােক মুক্ত করলাম এক মহান কুরবািনর িবিনমেয়। আিম এটা পরবর্তীেদর স্মরেণ েরেখিছ। ইবরাহীেমর উপর

শান্িত বর্িষত েহাক।’ (সূরা সাফফাত : ১০৭-১০৯)
আমােদর  িনেজেদর  ধ্বংেসর  জন্য  নয়;  বরং  আেরা  উৎকর্ষ  সাধেনর  জন্য  যিদ  আমরা  আত্মিবসর্জন  েদই  তা  হেল  আল্লাহ

তাআলার কােছ তা হেব অর্থবহ।
((িনউজেলটার, জানুয়াির ১৯৯২

 


